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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
________________

‘খাকী মিলিটারী ওভারকোট, পরনে ইজার আছে কি ধুতি আছে বােঝা যায় না, মাথায় পাগড়ির মত বাঁধা কক্ষটার। আগন্তুক ঘরে এসে বাজখাঁই গলায় বললেন, নমস্কার মশাইরা, এখানে আপনাদের সঙ্গে বসে একটু চা খেতে পারি কি? | কয়েক জন এক সঙ্গে উত্তর দিলেন, বিলক্ষণ, চা খাবেন তার আবার কথা কি, এ তাে চায়ের দোকান। ওহে কালীবাব, এই ভদ্রলােককে চা দাও। আপনাকে ততা আগে কখনও দেখি নি, নতুন এসেছেন বুঝি ? | নতুন নয়, দিল্লি আমার খুব চেনা জায়গা, তবে সম্প্রতি বহ, কাল পরে এসেছি। পুরনাে দিল্লির কেউ কেউ এখনও হয়তাে আমার নাম মনে রেখেছেন জটাধর বকশী। ও ম্যানেজারমশাই, দয়া করে আমাকে বেশ বড় এক পেয়ালা চা দিন, খুব গরম আর কড়া। একটা মােটা বর্মা চরট, দশ খিলি পান, এক ধােবড়া চন, আর অনেকখানি দোক্তাও দেবেন। হাঁ, তার পর ভূত প্রেতের কি যেন কথা হচ্ছিল আপনাদের। আমি একট, শুনতে পাই কি? এসব কথায় আমার খুব আগ্রহ আছে।
একজন উৎসুক নতুন শ্রোতা পেয়ে রামতারণবাব খুশী হয়ে বললেন, হাঁ হাঁ -শুনবেন বইকি। বলছিলাম, ভূত আর প্রেত আসলে আলাদা জীব, তবে সাধারণ লােকে তফাত করে না। বাদশাহী অরি ব্রিটিশ জমানায় ভূত প্রেতের কথা অনেক শোনা যেত, কিন্তু এখনকার এই সেকিউলার ভারতে তারা ফৌত হয়ে যাচ্ছে। "গুরুমহারাজ পানিমহারাজ রাজজ্যোতিষী নেপালবাবা ইত্যাদির ওপর লােকের ভক্তি খুব বেড়েছে বটে, কিন্তু ভূত প্রেতের ওপর আস্থা কমে গেছে, সেজন্য তাদের দেখা পাওয়া এখন কঠিন।
কপিল গতে বললেন, বিশ্বাসে মিলয়ে ভূত, তকে বহ, দর।
জটাধর বকশী বললেন, ঠিক কথা। কিন্তু ভূত যদি প্রবল হয় তবে অবিবাসীকেও দেখা দেয়। যদি অনুমতি দেন তাে আমি কিছু বলি।
| রামতারণবাব, দু কুচকে বললেন, আপনি ভূতের কি জানেন ? গেল বছর যখন 'চাঁদনি চকের ঘড়িটা পড়ে গেল
তিন-চার জন একবাক্যে বললেন, মখজ্যেমশাই, দয়া করে আপনি একটু থামুন, একে বলতে দিন। | জটাধর বকশী বলতে লাগলেন।-বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে দিল্লিতে একবার প্রচণ্ড ভূতের উৎপাত হয়েছিল, আমাদের ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তার চমৎকার বৃত্তান্ত লিখেছেন। ভবানন্দ মজুমদারের ইষ্টদেবীকে জাহাঙ্গীর ভূত বলে গলি দিয়েছিলেন। প্রভুর আশকারা পেয়ে বাদশাহী সিপাহীরা ভবানন্দকে বললে
আরে রে হিন্দর পুত দেখলাও কহা ভূত নহি তুঝে করগাে দে টক। ন হােয় সুন্নত দেকে কলমা পড়াও লেকে
জাতি লেউ খেলায়কে থক। তখন ভবানন্দ বিপন্ন হয়ে দেবীকে ডাকলেন। ভক্তের তবে তুষ্ট হয়ে মহামায়া ভূতসেনা পাঠালেন, তারা দিল্লি আক্রমণ করলে
ডাকিনী যােগিনী শাঁখিনী পেতিনী গুহ্যক দানব দানা। ভৈরব রাক্ষস বােক্স খােন্স সমরে দিলেক হানা।
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